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জীবন ও জগেতর পশ্চােত েকান্ সত্য িনিহত? ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য বস্তুজগেতর অন্তরােল েকােনা অিতন্দ্িরয় জগত আেছ
িক? িবশ্বজগেতর েকােনা আিদ স্রষ্টা আেছন িক? মানুেষর বস্তুেদেহর অন্তরােল েকােনা অবস্তুগত সত্তা আেছ িক?
তার েচেয়ও বড় কথা, আমােদর ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য জগেতর স্বরূপ কী? বস্তুরই বা স্বরূপ কী? আমরা িনেজরাই বা কী অথবা

?েক

এ সব প্রশ্ন হচ্েছ এমন কতগুেলা েমৗিলক িজজ্ঞাসা যা প্রিতিট মানুেষর অন্তের জাগ্রত হেত বাধ্য। আর সামািজক
পিরমণ্ডেল জন্মগ্রহণকারী মানুষ জন্েমর পর েথেক স্বীয় পিরেবেশ পূর্ব হেত িবদ্যমান জবাবসমূহ গ্রহণ কের এ সব
প্রশ্েনর জবাব লােভর জন্েয তার মধ্েয সৃষ্ট িপপাসার িনবৃত্িত করার েচষ্টা কের। িকন্তু িবিভন্ন পিরেবেশ এ
সব  প্রশ্েনর  জবােব  িবিভন্নতা  থাকার  কারেণ  একই  প্রশ্েনর  জবাব  িবিভন্ন  ব্যক্িতর  িনকট  িবিভন্ন  হেয়  থােক।
আবার অেনক ক্েষত্ের একই ব্যক্িত অন্য পিরেবেশ প্রদত্ত জবাব জানার পর িনজ পিরেবেশ প্রাপ্ত জবাব পিরত্যাগ
কের  অন্য  পিরেবশ  েথেক  প্রাপ্ত  জবাব  গ্রহণ  কের  অথবা  উভয়  জবােবর  মধ্েয  তুলনা  ও  িবশ্েলষেণর  মাধ্যেম  তৃতীয়
েকােনা জবাব উদ্ঘাটন কের - যা অবশ্য পরবর্তীকালীন েলাকেদর জন্য আেরক ধরেনর গতানুগিতক জবাব িহেসেব পিরগিণত

হয়।

িনঃসন্েদেহ একই প্রশ্েনর িবিভন্ন জবােবর মধ্েয সবগুেলা বা একািধক জবাব সিঠক হেত পাের না। এমনিক সবগুেলা
জবাব  ভুল  হবার  সম্ভাবনাও  উিড়েয়  েদয়া  যায়  না।  তাই  প্রশ্ন  হচ্েছ,  সিঠক  জবাব  লােভর  উপায়  কী?  একিট  প্রশ্েনর
যেতাগুেলা জবাব েদয়া হেয়েছ তার মধ্য েথেক প্রত্েযকিট জবাবই িনেজেক সিঠক বেল দৃঢ়তার সােথ দাবী কের এেসেছ।

?এমতাবস্থায় কী কের বুঝেবা েয, েকান্ জবাবিট সিঠক বা আেদৗ েকােনা সিঠক জবাব পাওয়া েগেছ িক না

অন্যিদেক  জীবন  ও  জগত  সম্পর্েক  এ  সব  প্রশ্ন  এেতাই  গুরুত্বপূর্ণ  েয,  এগুেলােক  জবাবিবহীনভােব  েরেখ  েদয়াও
সম্ভব নয়। কারণ, এ সব প্রশ্েনর জবােবর ওপর মানুেষর েগাটা জীবেনর কর্মনীিত িনর্ভর কের। এ সব প্রশ্েনর জবােবর
িবিভন্নতার কারেণ এক ব্যক্িত আকণ্ঠ েভাগ-িবলােস িনমজ্িজত থােক, এক ব্যক্িত ব্যক্িতগত স্বার্েথ েয েকােনা
অন্যায়-অপরাধ করেত দ্িবধা কের না, েকউ েকউ েতা ‘অন্যায়’, ‘অপরাধ’ ইত্যািদ পিরভাষােকই অর্থহীন ও হাস্যষ্কর বেল
মেন কের, অন্যিদেক এক ব্যক্িত েকােনা নীিত-আদর্েশর জন্য বা েদেশর জন্য বা মানুেষর জন্য অথবা হৃদয়বৃত্িতকতা
ও ভাবােবেগর জন্য স্বীয় ধনসম্পদ, এমনিক জীবন পর্যন্ত িবিলেয় িদচ্েছ। আবার েদখা যায়, এক ব্যক্িত সংসার ত্যাগ
কের পাহােড়-জঙ্গেল চেল যাচ্েছ বা ছন্নছাড়া হেয় ঘুের েবড়াচ্েছ অথবা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেছ, এক ব্যক্িত
স্রষ্টােক বা েদবতােক সন্তুষ্ট করেত নরবিল িদচ্েছ, এক ব্যক্িত আত্মহত্যা কের এ দুিনয়া েথেক িবদায় িনচ্েছ,

এক ব্যক্িত সন্তান-সন্তিতর মাধ্যেম এবং আেরক ব্যক্িত কীর্িতর মাধ্যেম িনেজেক অমর কের রাখার েচষ্টা করেছ।

এ ধরেনর আেরা অেনক উদাহরণ েদয়া যায়। অতএব, এ প্রশ্নগুেলা েয খুবই গুরুত্বপূর্ণ তােত েকােনাই সন্েদহ েনই।
এমনিক যারা বেল, এ সব প্রশ্েনর জবাব খুঁেজ লাভ েনই, তার েচেয় দু’িদেনর এ দুিনয়ার জীবনটা েভাগ-আনন্েদ কািটেয়
দাও;  সিঠক  জবাব  খুঁজেত  খুঁজেত  জীবনটা  ব্যয়  কের  েফলেল  পের  েস  জবাব  কী  কােজ  লাগেব?  -  বাহ্যতঃ  তারা  এ  সব



প্রশ্েনর প্রিত উদাসীনতা ও উেপক্ষা প্রদর্শন করেলও কার্যতঃ তারাও এ সব প্রশ্েনর এক ধরেনর জবাব িনর্ধারণ
কের  িনেয়  তার  িভত্িতেত  আচরণ  করেছ।  অর্থাৎ  তারা  মুেখ  স্বীকার  করুক  বা  না-ই  করুক,  কার্যতঃ  এই  বস্তু  ও  জীব

জগৎেকই একমাত্র সত্য বেল এবং এ পার্িথব জীবনেকই একমাত্র জীবন বেল গণ্য করেছ।

তেব  যারা  এ  সব  প্রশ্েনর  জবাব  সন্ধান  েথেক  িবরত  থাকেত  বেল  তােদর  মধ্েয  অেনেক  তােদর  বক্তব্যেক  েযৗক্িতক
িভত্িতর ওপর দাঁড় কিরেয় তার গ্রহণেযাগ্যতা সৃষ্িটর েচষ্টা কের থােক। এেদর কথা হচ্েছ, জীবন ও জগেতর িপছেন
েকােনা সত্য আেছ িকনা এবং থাকেল তা কী - তা আেদৗ জানা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, ‘জ্ঞান’ অর্জন করা সম্ভব নয়, তা েয

েকােনা িবষেয়র জ্ঞানই েহাক না েকন।

এ ব্যাপাের তােদর যুক্িত অেনক। তােদর দাবী হচ্েছ, মানুেষর সামেন িনর্ভুল জ্ঞান অর্জন করার েকােনা পথ েনই।
মানুেষর  বস্তুগত  েদেহর  অন্তরােল  েকােনা  অবস্তুগত  সত্তা  আেছ  িক  েনই  েস  ব্যাপাের  িনশ্িচত  হওয়া  েতা  দূেরর
কথা, েয ইন্দ্িরয়িনচয়েক জ্ঞানমাধ্যম িহেসেব সকেলই স্বীকার কের তার ওপেরও িনর্ভর করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ,
েচাখ অেনক সময় েছাট িজিনসেক বড় েদেখ, আবার বড় িজিনসেক েছাট েদেখ। সূর্যটা কেতা বড়, িকন্তু েচাখ তােক েছাট
েদেখ। অন্যমনস্ক অবস্থায় কােনর কােছ শব্দ হেলও কান তা শুনেত পায় না। আবার অেনক সময় েকােনা শব্দ না হেলও কান
কাল্পিনক  শব্দ  শুেন  থােক।  েতমিন  মানুেষর  অন্যান্য  ইন্দ্িরয়ও  ভুল  কের  থােক।  িতনিট  পাত্ের  অল্প,  মধ্যম  ও
েবশী  তাপমাত্রার  পািন  েরেখ  অল্প  ও  েবশী  তাপমাত্রার  পািনেত  দুই  হাত  ডুিবেয়  েরেখ  পের  উভয়  হাত  মধ্যম
তাপমাত্রার পািনেত ডুবােল এক হােত গরম ও আেরক হােত ঠাণ্ডা মেন হেব, যিদও দুই হাতই অিভন্ন পািনেত ডুবােনা

হেয়েছ। অতএব, সিঠক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

উপেরাক্ত ধারণা েপাষণকারীেদর সবেচেয় শক্িতশালী যুক্িত হচ্েছ এই েয, আমরা যখন স্বপ্ন েদিখ তখন তােক বাস্তব
বেল মেন কির, স্বপ্ন বেল মেন কির না। এমতাবস্থায় আমরা আমােদর এই জীবনেক েয বাস্তব মেন করিছ, এ-ও েয এক বড়
ধরেনর স্বপ্ন নয় তা কী কের বুঝেবা? হয়েতা বা এ-ও এক ধরেনর স্বপ্ন, মৃত্যুর মাধ্যেম যা েভঙ্েগ যােব এবং অন্য
এক জগেত আমরা েজেগ উঠেবা। অতএব, এ জীবেন সত্য উদ্ঘাটন তথা সিঠক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই জীবনিজজ্ঞাসা সহ

েকােনা িজজ্ঞাসারই জবাব সন্ধান কের লাভ েনই।

এেদর  দাবী  দৃশ্যতঃ  সিঠক  মেন  হেলও  আসেল  তােদর  বক্তব্েযর  মধ্েযই  তােদর  মূল  দাবীর  ভ্রান্িতর  প্রমাণ  িনিহত
রেয়েছ। তােদর মূল দাবী: সত্যেক জানা বা উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হচ্েছ: তােদর দৃষ্িটেত তােদর এ
দাবী  সিঠক  িকনা?  যিদ  তারা  এ  দাবীেক  সিঠক  বেল  গণ্য  কের  তাহেল  তােদর  এটা  মানেতই  হেব  েয,  তারা  অন্ততঃ  একিট
সত্যেক উদ্ঘাটন কেরেছ, তা হচ্েছ: “সত্যেক উদ্ঘাটন করা যায় না।” িকন্তু একিট সত্যও যিদ উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়

তাহেল তা েথেকই তােদর দাবী িমথ্যা প্রমািণত হেয় যাচ্েছ।

আমােদর এ জবাবেক একটা জিটল কূটতার্িকক জবাব বেল েকউ দাবী করেত পাের। িকন্তু সত্যেক জানা যায় না বা সিঠক
জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় - এটা প্রমােণর জন্য তারা েয সব উদাহরণ িদেয় থােক তা েথেকই প্রমািণত হয় েয, সকল
ব্যাপাের না হেলও অন্ততঃ কতগুেলা ব্যাপাের অকাট্য জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। েযমন: তারা তােদর দাবী েপশ করেত
িগেয় কতগুেলা িবষয় স্বীকার কের িনেয়েছ। এর মধ্েয রেয়েছ: (১) তােদর িনেজেদর অস্িতত্ব, যিদও তার স্বরূপ তারা
জােন না। (২) তারা ছাড়া অন্য মানুেষর বা তােদর কােছ েয বা যা তােদরই মেতা মানুষ বেল প্রিতভাত হচ্েছ তােদর



অস্িতত্ব - যােদর সােথ তারা জ্ঞান সংক্রান্ত িবতর্ক করেছ, যিদও তােদর অস্িতত্েবর স্বরূপ তারা জােন না। (৩)
এই িবতর্ককারী পক্ষদ্বয় ছাড়া তৃতীয় একিট অস্িতত্ব আেছ যা হচ্েছ বাইেরর বস্তু ও জীব জগৎ - যার স্বরূপ তারা
জােন  না।  (৪)  তােদর  ও  তােদর  প্রিতপক্েষর  বস্তুেদেহর  মধ্েয  একিট  িবতর্ককারী  শক্িত  আেছ,  যার  স্বরূপ  তারা
জ্ঞাত নয়। (৫) জ্ঞান বেল একটা িকছু আেছ যা সকেল অর্জন করেত চায়, িকন্তু অর্জন করা সম্ভব নয় বেল তারা মেন কের।
(৬)  অর্জন  বেল  একটা  কাজ  আেছ  যা  সম্পাদন  করা  সম্ভব  বা  অসম্ভব  বেল  তারা  দুই  পক্ষ  িবতর্ক  করেছ।  (৭)  সিঠক
জ্ঞােনর েযমন অস্িতত্ব রেয়েছ, েতমিন ভুল জ্ঞােনরও অস্িতত্ব রেয়েছ, যিদও তারা মেন কের েয, সিঠক জ্ঞান অর্জন
করা সম্ভব নয় এবং তােদর প্রিতপক্ষ েয জ্ঞান অর্জন কেরেছ তা তােদর মেত ভুল জ্ঞান, তেব তার অস্িতত্ব রেয়েছ;
ভুল জ্ঞান অস্িতত্বহীন নয়। (৮)  মানুষ স্বপ্ন েদেখ যিদও তার স্বরূপ তার জানা েনই। (৯)  েয মানুষ জাগ্রত েস
বাস্তব জগেত রেয়েছ, যিদও এ বাস্তব জগেতর স্বরূপ সম্পর্েক িনশ্িচত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় বেল তারা মেন
কের এবং মৃত্যুর পের এর সিঠক রূপ ধরা পড়ার সম্ভাবনা আেছ। (১০) মানুষ স্বপ্েনর িভতের যা েদেখ তােক বাস্তব
গণ্য কের, জাগ্রত হবার পর যা বাস্তব নয় বেল মেন হয়। (১১) েস জােন েয, মানুেষর ইন্দ্িরয়িনচয় তার তথ্য বা জ্ঞান
আহরেণর মাধ্যম। (১২) েস এ-ও জােন েয, ইন্দ্িরয়িনচয় অেনক সময় ভুল তথ্য সরবরাহ কের। (১৩) মানুষ অেনক সময় বুঝেত
পাের  েয,  ইন্দ্িরয়িনচয়  তােক  ভুল  তথ্য  সরবরাহ  করেছ।  (১৪)  মানুেষর  িভতের  এমন  একিট  ইন্দ্িরয়বিহর্ভূত  শক্িত

রেয়েছ যা ইন্দ্িরেয়র ভুল সম্পর্েক িনশ্িচত হেত পাের।

অতএব, েদখা যাচ্েছ, সকল িবষেয় না হেলও অেনক িবষেয় মানুষ অকাট্য জ্ঞােনর অিধকারী হেত পাের। আেরা উদাহরণ িদেত
েগেল এ তািলকা অেনক দীর্ঘ হেয় যােব। িকন্তু সমস্যা হচ্েছ এই েয, মানুেষর পক্েষ ‘অেনক’ িবষেয় (সকল িবষেয় নয়)
সিঠক  জ্ঞােনর  অিধকারী  হওয়ার  সম্ভাবনা  থাকার  মােন  হচ্েছ  ‘অেনক’  িবষেয়  ভুল  জ্ঞান  অর্িজত  হওয়ার  সম্ভাবনাও
রেয়েছ।  এমতাবস্থায়  এমন  েকােনা  প্রক্িরয়া  বা  পথ  থাকা  প্রেয়াজন  যা  সকল  িবষেয়,  বা  অন্ততঃ  গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়সমূেহর ক্েষত্ের মানুেষর জন্য সিঠক জ্ঞান প্রাপ্িতেক িনশ্িচত করেব অথবা সিঠক জ্ঞান উদ্ঘাটেনর েকৗশলেক
তার আয়ত্েত এেন েদেব। প্রশ্ন হচ্েছ, এমন েকােনা প্রক্িরয়া বা পথ আেছ িক? যিদ েথেক থােক, েতা কী েস প্রক্িরয়া
বা পথ? কীভােব আমরা জীবনিজজ্ঞাসার সিঠক জবাব েপেত পাির এবং ভুল জবাবগুেলােক ভুল জবাব িহেসেব িচহ্িনত করেত

?পাির

এ প্রশ্েনর জবাব েপেত হেল আমােদরেক সবগুেলা জ্ঞান-উৎস ও জ্ঞানার্জেনর মাধ্যমেক িবশ্েলষণ করেত হেব।

সবগুেলা জ্ঞান-উৎস ও জ্ঞানার্জেনর মাধ্যমেক িবশ্েলষণ করেল আমরা এগুেলােক েমাট চার ভােগ ভাগ করেত পাির।

এ  ক্েষত্ের  প্রথেমই  িবেবচনায়  আেস  অিভজ্ঞতা  ও  পরীক্ষামূলক  িবজ্ঞান  েথেক  লব্ধ  জ্ঞান।  অিভজ্ঞতা  এবং  এই
অিভজ্ঞতারই  উন্নততম  সংস্করণ  পরীক্ষামূলক  িবজ্ঞান  বা  বস্তুিবজ্ঞান  আমােদরেক  জীবনিজজ্ঞাসার  জবাব  দােন
সক্ষম নয়। কারণ, প্রথমতঃ অিভজ্ঞতা এবং পরীক্ষামূলক িবজ্ঞান বা বস্তুিবজ্ঞান ইন্দ্িরয়জ পর্যেবক্ষেণর ওপর
িনর্ভরশীল।  আর  ইন্দ্িরয়িনচয়  সব  সময়  িনর্ভুল  তথ্য  সরবরাহ  কের  না।  এ  কারেণ,  জীবন  ও  জগেতর  অন্তরােল  িনিহত
রহস্য  উদ্ঘাটন  করা  েতা  দূেরর  কথা,   ইন্দ্িরয়িনচয়  অন্য  েকােনা  জ্ঞান-আহরণ  মাধ্যেমর  সাহায্য  ছাড়া  শুধু

বস্তুজগত  সম্পর্েকও  সিঠক  জ্ঞান  সরবরােহর  িনশ্চয়তা  িদেত  পাের  না।

দ্িবতীয়তঃ েমৗিলক জীবনিজজ্ঞাসাসমূেহর িবষয়বস্তু েকােনা বস্তুজাগিতক িবষয় নয়। এ কারেণ, না তা ইন্দ্িরেয়র



দ্বারা  পর্যেবক্ষণ  করা  সম্ভব,  না  পরীক্ষাগাের  এতদসংক্রান্ত  তথ্যািদর  সত্যাসত্য  পরীক্ষা  করা  সম্ভব।
সৃষ্িটকর্তা  আেছন  অথবা  েনই  -  এর  েকােনাটাই  ইন্দ্িরয়িনচয়  বলেত  সক্ষম  নয়।  েতমিন  মানুেষর  েগাটা  শরীর
পরীক্ষাগাের  িবশ্েলষণ  কের  জবাব  পাওয়া  যােব  না  েয,  তার  মধ্েয  আত্মার  অস্িতত্ব  আেছ  অথবা  েনই।  অতএব,
বস্তুিবজ্ঞান  আমােদরেক  বস্তুসংক্রান্ত  অেনক  জ্ঞান  (অবশ্য  অন্যান্য  জ্ঞানমাধ্যেমর  সহায়তায়)  িদেত  সক্ষম

হেলও জীবনিজজ্ঞাসার জবাবদােন সক্ষম নয়।

উলূেম‘) علوم نقلی দ্িবতীয় একিট জ্ঞানমাধ্যম হচ্েছ পূর্ববর্তীেদর েরেখ যাওয়া জ্ঞানভাণ্ডার - যােক এক কথায়
নাক্বলী - transferable knowledge - উদ্ধৃিতেযাগ্য জ্ঞান) বেল অিভিহত করা েযেত পাের। এর মধ্েয ইিতহাস,
রাষ্ট্রিবজ্ঞান,  সািহত্য,  ধর্ম,  দর্শন,  যুক্িতিবজ্ঞান,  ভাষাতত্ত্ব,  জ্ঞানতত্ত্ব  এবং  অন্যেদর  অিভজ্ঞতা,

অনুভূিত  ও  পরীক্ষা-িনরীক্ষা  ইত্যািদ  সকল  িবষেয়রই  কিথত  বা  িলিখত  িববরণ  ও  উপসংহার  অন্তর্ভুক্ত।

উদ্ধৃিতেযাগ্য  জ্ঞানসমূেহর  মধ্েয  িবেশষভােব  দর্শন  ও  ধর্মসমূহ  জীবনিজজ্ঞাসার  জবাব  েদয়ার  েচষ্টা  কেরেছ।
িকন্তু  এ  সব  জ্ঞানসূত্েরর  মাধ্যেম  েমৗিলক  জীবনিজজ্ঞাসাসমূেহর  জবাব  উদ্ঘাটেনর  পেথ  কতগুেলা  কিঠন  সমস্যা
েদখা েদয়। এ ক্েষত্ের বড় সমস্যা হচ্েছ, িবিভন্ন ধর্ম ও দর্শন এ সব প্রশ্েনর িবিভন্ন জবাব িদেয়েছ। স্রষ্টার
সংজ্ঞা,  সংখ্যা,  গুণাবলী,  স্বরূপ,  আত্মার  সংজ্ঞা  ও  স্বরূপ,  স্রষ্টা  ও  মানুেষর  মধ্যকার  সম্পর্ক  ইত্যািদ
প্রশ্েন  িবিভন্ন  ধর্ম  ও  দর্শন  িবিভন্ন  জবাব  িদেয়েছ।  এ  সব  জবােবর  মধ্েয  কতগুেলা  ক্েষত্ের  েকােনা  েকােনা
ধর্ম ও দর্শন অপর েকােনা েকােনা ধর্ম ও দর্শেনর সােথ অিভন্ন জবাব িদেলও অিধকাংশ ক্েষত্েরই তােদর জবােবর
মধ্েয পারস্পিরক িবিভন্নতাই শুধু নয়, বরং ৈবপরীত্যও েদখা যায়। শুধু তা-ই নয়, এমনিক অেনক ক্ষত্ের একই ধর্েমর
িবিভন্ন  সূত্র  একই  প্রশ্েনর  িবিভন্ন  জবাব  িদেয়েছ।  তাছাড়া  িবেশষ  কের  ধর্মীয়  জবােবর  ক্েষত্ের  সংশ্িলষ্ট
জবাব েয সব ব্যক্িতর িনকট েথেক প্রাপ্ত বেল দাবী করা হেয়েছ তাঁেদর ঐিতহািসকতা, গ্রহণেযাগ্যতা এবং তাঁেদর
েদয়া  জবাব  িনর্ভুলভােব  বর্তমান  প্রজন্ম  পর্যন্ত  েপৗঁছার  িবষয়িট  সুিনশ্িচত  নয়।  তারপর  কথা  হচ্েছ,  একই
প্রশ্েনর ক্েষত্ের িবিভন্ন ধর্মীয় সূত্র েয পরস্পর িবেরাধী িবিভন্ন জবাব িদেয়েছ তা গ্রহণ-বর্জেনর মানদণ্ড

?কী

অতএব,  েদখা  যাচ্েছ,  ধর্মীয়  বা  দার্শিনক  জ্ঞানসূত্রসমূহ  জীবনিজজ্ঞাসাসমূেহর  েয  সব  জবাব  িদেয়েছ  তা  গ্রহণ-
বর্জেনর জন্য অন্য েকােনা জ্ঞানমাধ্যেমর দ্বারা পরীক্ষা-িনরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইেয়র প্রেয়াজন রেয়েছ।

জ্ঞানার্জেনর,  িবেশষতঃ  জীবনিজজ্ঞাসার  জবাব  প্রাপ্িতর  তৃতীয়  মাধ্যমিট  হচ্েছ  জ্ঞােনর  স্বতঃপ্রকািশত  হবার
প্রক্িরয়া। ‘ইরফানী (আধ্যাত্িমক) ধারাও এ পর্যােয়র। েকােনারূপ পার্িথব কারণ ছাড়াই েযভােব হঠাৎ কের কােরা
মস্িতষ্েক একিট ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কার েখেল যায়, িঠক েসভােবই কােরা িনর্মল অন্তঃকরেণ জীবনিজজ্ঞাসাসমূেহর এক
ধরেনর  জবাব  ধরা  পেড়  েযেত  পাের।  িকন্তু  এর  দ্বারা  আমােদর  সমস্যার  সমাধান  হেত  পাের  না।  কারণ,  এটা  েকােনা
সর্বজনীন  জ্ঞানমাধ্যম  নয়  এবং  এর  যথার্থতা  সম্বন্েধ  িনশ্িচত  হওয়ার  েকােনা  সর্বজনীন  পার্িথব  পন্থা  জানা
েনই।  এ  ধরেনর  অনর্িজত  ও  ইন্দ্িরয়াতীত  মাধ্যম  লব্ধ  জ্ঞান  বস্তুিবজ্ঞান  িবষয়ক  হেল  তার  যথার্থতা  অিভজ্ঞতা
দ্বারা বা পরীক্ষাগাের পরীক্ষা কের েদখা েযেত পাের, িকন্তু তা জীবনিজজ্ঞাসার জবাব িবষয়ক হেল তার যথার্থতা
অিভজ্ঞতা দ্বারা বা পরীক্ষাগাের পরীক্ষা কের েদখা সম্ভব নয়। অন্যিদেক েয েকউ চাইেল এবং েচষ্টা করেলই তার
অন্তের জীবন ও জগেতর মহাসত্যসমূহ সংক্রান্ত প্রশ্েনর জবাব ধরা েদেবই তার েকােনা িনশ্চয়তা েনই। েতমিন এরূপ



জ্ঞােনর প্রকৃত উৎস কী এবং েস উৎস সিঠক িকনা - এ প্রশ্ন েথেক যায়। কারণ, এটা ব্যক্িতর সেচতন িচন্তােচতনার
অবেচতন  প্রভাবজাতও  হেত  পাের।  অন্যিদেক  যার  িনকট  এ  জ্ঞান  উদ্ভািসত  হেয়েছ  িতিন  এ  ব্যাপাের  েয  পর্যােয়র
িনশ্চয়তার অিধকারী তাঁর িনকট েথেক যারা শুনেব তােদর পক্েষ তদ্রূপ িনশ্চয়তার অিধকারী হওয়া সম্ভব নয়। ফেল
তােদর  জ্ঞান  অকাট্য  পর্যােয়র  হেব  না।  তাছাড়া  এরূপ  ব্যক্িতর  দাবীর  সত্যাসত্য  সম্পর্েক  িনশ্িচত  হবার

প্রেয়াজন  রেয়েছ।  আর  তা  হেত  হেল  অন্য  েকােনা  জ্ঞানমাধ্যেমর  সাহায্য  িনেত  হেব।

বস্তুতঃ কােরা কােছ েয জ্ঞান স্বতঃপ্রকািশত হয় অন্যেদর জন্য তাঁর েস জ্ঞান এক ধরেনর ধর্মীয় জ্ঞান ৈব নয়,
েলােকরা  যা  তােদর  দৃষ্িটেত  িনর্ভরেযাগ্য  বেল  পিরগিণত  েলাকেদর  িনকট  েথেক  গ্রহণ  কের  থােক।  এখােন  আেরা
স্মরণীয় েয,  এভােব অন্তের জীবন ও জগেতর মহাসত্য ধরা পড়ার িবষয়িট (ইলহাম্ বা কাশফ্) সাধারণতঃ সুদীর্ঘ কাল
ব্যাপী ধর্মীয় জীবন যাপন ও িবেশষ ‘ইরফানী (আধ্যাত্িমক) প্রক্িরয়ায় সাধনার ফলশ্রুিত হেয় থােক। েস িহেসেব তা
ধর্মীয়  জ্ঞােনরই  পর্যায়ভুক্ত  বা  তার  একটা  প্রধান  শাখা  মাত্র,  অন্যেদর  জন্য  যার  গ্রহণেযাগ্যতা  পরীক্ষা-

িনরীক্ষার মুখােপক্ষী।

চতুর্থ জ্ঞানমাধ্যমিট হচ্েছ িবচারবুদ্িধ (‘আক্বল্)। আসেল িবচারবুদ্িধ হচ্েছ মানুেষর ব্যক্িতসত্তায় িনিহত
এমন  একিট  শক্িত  যা  একই  সােথ  জ্ঞােনর  উৎস  এবং  অন্যান্য  জ্ঞানসূত্র  েথেক  প্রাপ্ত  তথ্যািদর  সত্যাসত্য

পরীক্ষাকারী  ও  েস  সেবর  মধ্েয  সমন্বয়সাধনকারী।

বস্তুতঃ  ‘জ্ঞান’  িবষয়িট  পুেরাপুিরভােবই  িবচারবুদ্িধর  সােথ  সম্পৃক্ত।  ইন্দ্িরয়িনচয়  মানুষেক  েয  সব  তথ্য
সরবরাহ  কের  িবচারবুদ্িধ  তা  িবশ্েলষণ  কের  সত্য,  িমথ্যা,  িঠক,  ভুল,  িমশ্িরত,  িবভ্রান্িতকর,  মায়া  ইত্যািদ
িবিভন্ন িবেশষেণ িবেশিষত কের। শুধু বস্তুিবজ্ঞানই নয়, বরং ব্যক্িতগত কাশফ্ বা ইলহাম্ বা ওয়াহী বােদ পুেরা
ধর্মীয় জ্ঞানই ইন্দ্িরেয়র মাধ্যেম (শ্রবণ ও পঠেনর মাধ্যেম) সংগৃহীত হেয় থােক। িকন্তু তার গ্রহণ-বর্জন ঘেট

িবচারবুদ্িধর দ্বারা।

িবেশষ  কের  অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ  একিট  িবষয়  হচ্েছ  এই  েয,  ইন্দ্িরয়িনচেয়র  কাজ  একমুখী  অর্থাৎ  শুধু  তথ্য
সরবরাহ করা। তার সত্যাসত্য যাচাই করা বা অন্য তথ্েযর সােথ তার তুলনা কের তৃতীয় েকােনা িসদ্ধান্েত উপনীত

হওয়া ইন্দ্িরয়িনচেয়র কাজ নয়। বরং িবচারবুদ্িধই এ সব তথ্য িবশ্েলষণ কের উপসংহাের উপনীত হয়।

িবচারবুদ্িধ েয ইন্দ্িরিনচেয়র েদয়া তথ্যািদ িবশ্েলষণ কের শুধু তা-ই নয়, বরং স্বয়ং জ্ঞােনর উৎসও বেট। কারণ,
ইন্দ্িরয়িনচেয়র  সাহায্য  ছাড়াই  িবচারবুদ্িধ  স্বীয়  অস্িতত্ব  অনুভব  কের  এবং  ইন্দ্িরেয়র  ওপের  স্বীয়
শ্েরষ্ঠত্ব  সম্পর্েক  িনশ্িচত  হয়।  িবচারবুদ্িধ  বস্তুসম্পর্কহীন-ভােব  বহু  অকাট্য  জ্ঞান  অর্জন  কের।  েযমন,
িবচারবুদ্িধ বেল: অিভন্ন স্থান-কােল েকােনা িজিনস আেছ এবং েনই - দুইই সত্য হেত পাের না, েয েকােনা সমগ্েরর
অংশ  ঐ  সমগ্র  হেত  ক্ষুদ্রতর  হেত  বাধ্য,  কারণ  ছাড়া  েকােনা  কার্য  ঘেট  না,  দুই  েযাগ  দুই  (দুই  বস্তু  েযাগ  দুই
বস্তু নয়) সমান চার, জ্যািমিতক িবন্দু ও েরখা েকােনা জায়গা দখল কের না, েকােনা ফলশ্রুিত েয কারণ েথেক উদ্ভূত
েস কারণিট ঐ ফলশ্রুিত েথেক উদ্ভূত হেত পাের না, পিরবর্তনশীল বস্তুজগেতর আিদ উৎস অবশ্যই পিরবর্তনশীলতা েথেক
মুক্ত হেত হেব;  যার অস্িতত্ব েনই বস্তুর ওপের তা প্রিতক্িরয়া করেত পাের না,  েযেহতু মানুষ অবস্তুগত সত্তা
িনেয় িবতর্ক কের, অতএব, তা আেছ, নইেল তা আেছ বেল তার মেন হেতা না অর্থাৎ আেছ বেলই তা মানুেষর মেন প্রিতক্িরয়া



কেরেছ, ইত্যািদ।

েমাদ্দা  কথা,  িবচারবুদ্িধ  স্বয়ং  জ্ঞােনর  উৎস  এবং  অন্যান্য  জ্ঞানসূত্েরর  সত্যাসত্য  িবচারকারী।  অবশ্য
িবিভন্ন  কারেণ  িবচারবুদ্িধ  ভুল  করেত  পাের,  তেব  িবচারবুদ্িধর  িবশ্েলষেণই  েস  ভুল  ধরা  পেড়  ও  সংেশািধত  হয়।
এমতাবস্থায় জীবন ও  জগেতর মহাসত্য সংক্রান্ত িজজ্ঞাসাসমূেহর সিঠক জবাব েপেত হেল স্বয়ং িবচারবুদ্িধর কাছ
েথেক জবাব শুনেত হেব এবং অন্যান্য সূত্ের প্রাপ্ত জবাবসমূহেকও িবচার-িবশ্েলষেণর জন্য িবচারবুদ্িধর সামেন

েপশ করেত হেব।

িবচারবুদ্িধর জবাব

মানুষ, অন্যান্য প্রাণীপ্রজািত, উদ্িভদরািজ ও মহাকােশর জ্েযািতষ্কিনচয় সহ এই েয সুিবশাল িবশ্বেলাক স্বীয়
অস্িতত্ব িনেয় িবরাজ করেছ এর িপছেন েকােনা অস্িতত্বদাতা আেছন িক? এ হচ্েছ এমন একিট প্রশ্ন যা এিড়েয় যাওয়া
িবচারবুদ্িধসম্পন্ন েকান মানুেষর পক্েষই সম্ভব নয়। আর এর জবাব হেব হয় ‘হ্যা’ অথবা ‘না’; এর বাইের তৃতীয় েকান

জবাব হেত পাের না।

উপেরাক্ত  প্রশ্েনর  জবােব  েকউ  হয়েতা  বলেব:  “আিম  জািন  না।”  িকন্তু  এ  প্রশ্নিট  মানুেষর  জন্য  এেতাই
গুরুত্বপূর্ণ েয, এর জবােবর ওপর তার েগাটা জীবেনর কর্মনীিত ও কর্মধারা িনর্ভর করেছ। অতএব, এর জবােব “জািন
না”  বেল  পাশ  কািটেয়  যাওয়ার  েকােনাই  উপায়  েনই।  বরং  অন্য  েয  েকােনা  কােজর  আেগ,  এমনিক  েবঁেচ  থাকার  জন্েয

অপিরহার্য  ৈদনন্িদন  মামুিল  কাযকর্েমরও  আেগ,  এ  প্রশ্েনর  সিঠক  জবাব  সন্ধান  ও  উদ্ঘাটন  করা  অপিরহার্য।

অবশ্য যারা মুেখ “জািন না” বেল পাশ কািটেয় যাবার েচষ্টা কের কর্মনীিত ও কর্মধারার িদক েথেক তারা “না” জবাব-
দানকারীেদরই  দলভুক্ত।  কারণ,  এ  প্রশ্েনর  “হ্যা”  জবাব  িদেল  এরপর  আেরা  অেনক  প্রশ্েনর  উদয়  হয়  এবং  েসগুেলারও
সিঠক  জবাব  সন্ধান  ও  উদ্ঘাটন  করা  অপিরহার্য  হেয়  পেড়।  তাছাড়া  “হ্যা”  জবাবদােনর  সােথ  সােথই  িবশ্বেলােকর
অস্িতত্বদাতার  সােথ  তার  (“হ্যা”  জবাবদানকারীর)  সম্পর্ক  িনর্ণয়  করা  এবং  তার  িভত্িতেত  বহু  দািয়ত্ব  পালন
অপিরহার্য হেয় পেড়। অন্যিদেক “না” জবাব েদয়া হেল এতদসংক্রান্ত প্রশ্েনর এখােনই সমাপ্িত; অতঃপর আর েকােনা
দািয়ত্ব  থােক  না।  কারণ,  স্রষ্টা  না  থাকেল  স্রষ্টার  প্রিত  এবং  স্রষ্টার  কােছ  জবাবিদিহ  করার  ভেয়  সৃষ্িটর
প্রিত দািয়ত্ব পালেনর প্রশ্নই ওেঠ না। েতমিন যারা ‘জািন না’ বেল আর জানার েচষ্টাও কের না, তােদর জন্যও নতুন
েকােনা প্রশ্ন থােক না। ফলতঃ এই দুই দল েলাক িচন্তার িদক েথেক পরস্পর িকছুটা স্বতন্ত্র হেলও বাস্তব আচরণ ও

কর্মনীিত-কর্মধারার িদক েথেক পরস্পর অিভন্ন।

িঠক েহাক  বা  ভুল  েহাক,  উক্ত  প্রশ্েনর যিদ  একিটমাত্র জবাব  পাওয়া েযেতা;  হয়  শুধু  ‘হ্যা’  অথবা  শুধু  ‘না’  জবাব
পাওয়া  েযেতা,  তাহেলও  অন্ততঃ  মানুেষর  পক্েষ  িনশ্িচন্ত  থাকার  একটা  উপায়  হেতা।  িকন্তু  েযেহতু  এ  প্রশ্েনর
দু’িট  জবাব  েদয়া  হেয়েছ  এবং  দু’িট  জবাব  পরস্পেরর  িবপরীত  -  ‘হ্যা’  এবং  ‘না’,  েসেহতু  এ  িবতর্েকর  ফয়সালা
অপিরহার্য। িকন্তু েক করেব এর ফয়সালা? এজন্য এমন একজন ফয়সালাকারীর দ্বারস্থ হেত হেব যােক েমেন েনয়া উভয়

।(عقل) পক্েষর জন্যই সমানভােব সম্ভব। এমন একমাত্র ফয়সালাকারী হচ্েছ িবচারবুদ্িধ

জীবনিজজ্ঞাসার জবাবদােনর জন্য যেতাগুেলা জ্ঞানসূত্র এিগেয় এেসেছ তার মধ্েয একমাত্র িবচারবুদ্িধ ছাড়া আর



েকােনািটরই সর্বজনীন গ্রহণেযাগ্যতা েনই। এর মােন অবশ্য এ নয় েয, িবচারবুদ্িধর বাইের সত্য উদ্ঘাটেনর জন্য
আর েকােনা মাধ্যম েনই বা থাকেত পাের না; অবশ্যই থাকেত পাের বা আেছ। িকন্তু সমস্যা হচ্েছ, েস সব জ্ঞানসূত্র
বা  মাধ্যেমর  সর্বজনীন  গ্রহণেযাগ্যতা  েনই;  েস  সেবর  সর্বজনীন  গ্রহণেযাগ্যতা  থাকেল  অন্ততঃ  জীবন  ও  জগৎ
সংক্রান্ত  েমৗিলক  প্রশ্নসমূেহর  জবােবর  ক্েষত্ের  মতপার্থক্েযর  সৃষ্িট  হেতা  না।  তাই  জীবনিজজ্ঞাসাসমূেহর
ক্েষত্ের িবিভন্ন জ্ঞানসূত্র বা মাধ্যম কর্তৃক প্রদত্ত সকল জবাবেক পরীক্ষা-িনরীক্ষার জন্েয িবচারবুদ্িধর

আদালেত েপশ করা ছাড়া গত্যন্তর েনই।

অবশ্য  এমন  অেনক  েলাকও  রেয়েছন  যারা  িবচারবুদ্িধর  েযাগ্যতা  ও  এর  রােয়র  গ্রহণেযাগ্যতা  সম্পর্েক  প্রশ্ন
েতােলন।  তাঁরা  িবচারবুদ্িধর  ভুল,  দ্বন্দ্ব  ও  স্ব-িবেরািধতা  প্রদর্শেনর  েচষ্টা  কেরন।

িনঃসন্েদেহ  িবচারবুদ্িধও  ভুেলর  উর্েধ  নয়।  িকন্তু  মজার  ব্যাপার  হচ্েছ,  যারা  িবচারবুদ্িধেক  সািলস  মানার
িবেরািধতা করেছন তাঁরা িকন্তু িবচারবুদ্িধর অশ্রয় িনেয়ই এ কাজ করেছন। কারণ, তাঁরা এ ক্েষত্ের যুক্িততর্ক ও
িবচারিবশ্েলষেণর আশ্রয় িনচ্েছন। তাহেল েদখা যাচ্েছ েয, িবচারবুদ্িধ ভুল করেল তা-ও িবচারবুদ্িধর কােছই ধরা
পেড়। ‘ক’-এর িবচারবুদ্িধ সিঠক মেন কের েয রায় িদেয়েছ ‘খ’-এর িবচারবুদ্িধ িবচার-িবশ্েলষণ কের তার ভুল ধিরেয়
িদচ্েছ।  িকন্তু  েশষ  পর্যন্ত  ভুলিট  ধরা  পেড়  যাচ্েছ  এবং  তা  িবচারবুদ্িধর  কােছই  ধরা  পেড়  যাচ্েছ।  এখােনই
অন্যান্য জ্ঞানসূত্েরর তুলনায় িবচারবুদ্িধর শ্েরষ্ঠত্ব। কারণ, ঐসব জ্ঞানসূত্র গ্রহণকারীরা িবচারবুদ্িধর
আশ্রয়  িনেয়ই  তাঁেদর  িনেজেদর  সমর্িথত  জ্ঞানসূত্রসমূেহর  গ্রহণেযাগ্যতা  ও  অন্যেদর  সমর্িথত
জ্ঞানসূত্রসমূেহর  অগ্রহণেযাগ্যতা  প্রমাণ  করার  েচষ্টা  কেরন।  আবার  তাঁেদর  প্রিতপক্ষও  তাঁেদর  সমর্িথত
জ্ঞানসূত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান ও িনেজেদর সমর্িথত জ্ঞানসূত্রসমূেহর গ্রহণেযাগ্যতা িবচারবুদ্িধর মানদণ্েডর
সাহায্েযই প্রমােণর েচষ্টা কেরন। এভােব তাঁরা সকেলই িনেজেদর অজ্ঞাতসােরই স্বীয় সমর্িথত জ্ঞানসূত্রসমূেহর
গ্রহণেযাগ্যতা  িবচােরর  জন্য  মানদণ্ড  বা  িবচারক  িহেসেব  িবচারবুদ্িধেক  ‘কার্যতঃ’  েমেন  েনন।  অন্যিদেক
িবচারবুদ্িধ যিদ কখেনা ভুল কের তখন েস অন্য কােরা দ্বারস্থ হয় না, বরং িনেজই িনেজর ভুল িচহ্িনত কের। যিদও
হেত পাের েয, একজেনর িবচারবুদ্িধর ভুল আেরক জেনর িবচারবুদ্িধর কােছ ধরা পড়েছ, িকন্তু যখন তা অকাট্যভােব ভুল

বেল প্রমািণত হচ্েছ তখন প্রথেমাক্ত ব্যক্িতর িবচারবুদ্িধও তা গ্রহণ কের েনয়।

যা-ই  েহাক,  অন্যান্য  জ্ঞানসূত্র  জীবনিজজ্ঞাসার  েয  জবাব  িদেয়েছ  তা  েযেহতু  অিভন্ন  নয়  এবং  তার  েকােনাটাই
সর্বজনীনভােব গ্রহণেযাগ্য প্রমািণত হয় িন েসেহতু বাধ্য হেয় আমােদরেক িবচারবুদ্িধর িনকট েথেকই ফয়সালা িনেত

হেব।

এখােন  প্রথেমই  একিট  কথা  স্মরণ  কিরেয়  েদয়া  প্রেয়াজন,  তা  হচ্েছ,  মানবসভ্যতার  অগ্রগিতর  সােথ  সােথ  জ্ঞান-
িবজ্ঞােনর অসংখ্য শাখা-প্রশাখার িবকাশ ও িবস্তার ঘেটেছ। জ্ঞান-িবজ্ঞােনর এ সব শাখা-প্রশাখা প্রিতিনয়তই
আমােদরেক অসংখ্য িবষেয় সিঠক ও ভুল উভয় ধরেনর ধারণা িদচ্েছ। িকন্তু ভুল ধারণাগুেলােকও অেনেকই সিঠক বেল ধের
িনচ্েছ। েতমিন সামািজক, পািরবািরক, রাজৈনিতক, ধর্মীয়, সাংস্কৃিতক ও প্রিতষ্ঠািনক িশক্ষা আমােদরেক একইভােব
অসংখ্য  সিঠক  ও  ভুেলর  িমশ্রণ  গলাধঃকরণ  করাচ্েছ।  আর  এ  িমশ্রেণর  দ্বারা  আমােদর  িবচারবুদ্িধও  অেনকখািন
প্রভািবত হেয় পড়েছ। অবশ্য িবচারবুদ্িধর ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এই েয, তার ভুলেক ধিরেয় েদয়া হেল েস বুঝেত পাের েয,
এটা ভুল (যিদও েকােনা িবেশষ স্বার্েথর কারেণ ব্যক্িত মুেখ তা স্বীকার না-ও করেত পাের, িকন্তু অন্তের ‘িঠক’েক



‘িঠক’ বেল ও ‘ভুল’েক ‘ভুল’ বেল জানেবই)। তেব েয িনর্মল ও সুস্থ িবচারবুদ্িধ েকােনারূপ জিটল ভ্রান্ত জ্ঞােনর
পর্দা  দ্বারা  আবৃত  হয়  িন  েস  েযরূপ  সহেজই  ‘সিঠক’  ও  ‘ভুল’  িনর্ণয়  করেত  পাের  ভ্রান্ত  জ্ঞােনর  পর্দায়  আবৃত
িবচারবুদ্িধ  তেতা  সহেজ  তা  পাের  না।  বরং  অসংখ্য  নতুন  নতুন  সংশয়  ও  প্রশ্ন  এেস  তােক  সত্য  েথেক  দূের  সিরেয়
রােখ।  এ  কারেণই  এ  ধরেনর  িবচারবুদ্িধর  সামেন  িবিভন্ন  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  সত্যেক  উপস্থাপন  করা  অপিরহার্য।
অর্থাৎ শুধু মূল প্রশ্েনর সিঠক জবাব েদয়াই যেথষ্ট নয়, বরং সংশেয়র পর্দা িছন্ন করাও অপিরহার্য। অন্য কথায়
বলা চেল, িবচারবুদ্িধেক প্রিতিট ব্যক্িতর অবস্থা িবেবচনা কের তার সামেন জীবনিজজ্ঞাসার জবাব েপশ করেত হেব।

অর্থাৎ প্রত্েযক ব্যক্িতেক তার জন্েয সহজেবাধগম্য কের জবাব িদেত হেব।

এবার আমরা িবচারবুদ্িধর আেলােক জীবনিজজ্ঞাসার জবাব সন্ধান করব।

জীবনিজজ্ঞাসার  জবাব  িদেত  িগেয়  িবচারবুদ্িধ  প্রথেমই  আমােদরেক  একিট  কর্মনীিত  অনুসরেণর  জন্েয  িনর্েদশ
প্রদান কের, তা হচ্েছ সতর্কতার কর্মনীিত। আস্িতক-নাস্িতক িনর্িবেশেষ প্রিতিট মানুষই সতর্কতার কর্মনীিতেক
গ্রহণেযাগ্য মেন কের। অর্থাৎ সকেলই সংশেয়র ক্েষত্ের সতর্কতা অবলম্বন কের। েযমন: েকউ যিদ বেল েয, ‘এ গ্লােসর
পািনেত  িবষ  েমশােনা  আেছ’,  তখন  এ  কথার  সত্যাসত্য  সম্বন্েধ  িনশ্িচত  হওয়া  সম্ভব  না  হেলও  িপপাসার্ত  ব্যক্িত
সতর্কতার কারেণ ঐ পািন পান করা েথেক িবরত থােক। েতমিন পিরচয়পত্রিবহীন েকােনা ব্যক্িত যিদ প্রথম বােরর মত
অন্য  েকােনা  েদেশ  যাবার  জন্েয  প্রস্তুিত  েনয়  এবং  তখন  যিদ  তােক  েকউ  বেল  েয,  ‘পিরচয়পত্র  ছাড়া  েকউ  ঐ  েদেশ
প্রেবশ করেল তােক গ্েরফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়’, েস ক্েষত্ের ঐ কথার সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হেলও ঐ
ব্যক্িত সতর্কতার কারেণ পিরচয়পত্র ছাড়া ঐ েদেশ গমন করা েথেক িবরত থােক এবং েসখােন গমেনর জন্েয পিরচয়পত্র
সংগ্রহ কের। ইিতবাচক তথ্েযর ক্েষত্েরও তা-ই। মরুভূিমেত পািনিবহীন েকােনা ব্যক্িতেক যিদ েকউ বেল েয, অমুক
িদেক এেতাদূর েগেল পািন পাওয়া যােব েস ক্েষত্ের এ তথ্েযর সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হেলও েস ঐিদেক ছুেট
যায়। েতমিন ক্ষুধার্ত িভক্ষুকেক যিদ বলা হয় েয, আজ অমুক সময় অমুক িঠকানায় কাঙ্গালী েভাজ হেব তাহেল এ তথ্েযর
সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হেলও ক্ষুধার্ত িভক্ষুক খাদ্েযর আশায় েসখােন চেল যায়। আমােদর জীবন েথেক এ

ধরেনর অসংখ্য দৃষ্টান্ত িমলেব।

জীবনিজজ্ঞাসার  ক্েষত্েরও  িবচারবুদ্িধ  আমােদরেক  প্রথমতঃ  সতর্কতার  কর্মনীিত  অনুসরেণর  িনর্েদশ  েদয়,  তা
হচ্েছ, িবচারবুদ্িধ বেল: এ জীবন ও জগেতর িপছেন যিদ েকােনা অস্িতত্বদাতা শক্িত থােকন েতা অবশ্যই তাঁর িনকট
িনেজেক  দািয়ত্বশীল  গণ্য  কের  জীবনপেথ  পথ  চলা  ব্যক্িতেদর  জন্য  অপিরহার্য,  অন্যথায়  ব্যক্িতর  জন্য  িবপর্যয়
অিনবার্য। এখন পিরস্িথিত যিদ এরূপ হয় েয, আসেলই এরূপ েকােনা সত্তার অস্িতত্ব েনই, েস ক্েষত্ের েয ব্যক্িত
অযথাই  এরূপ  সত্তার  অস্িতত্ব  আেছ  মেন  কের  দািয়ত্বশীল  জীবনযাপন  ও  আচরণ  করেলা  এবং  েয  ব্যক্িত  এরূপ  সত্তার
অস্িতত্ব েনই মেন কের দািয়ত্বহীন জীবনযাপন ও আচরণ করেলা এতদুভেয়র েশষ পিরণিতেত েকােনাই পার্থক্য ঘটেব না;
মৃত্যু উভেয়র অস্িতত্েবর ওপর অনস্িতত্েবর পর্দা েটেন েদেব এবং ঊভেয়র জন্যই লাভ-ক্ষিত অর্থহীন হেয় যােব।
অর্থাৎ েয ব্যক্িত সৃষ্িটকর্তা না থাকা সত্ত্েবও আেছ মেন কের দািয়ত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ কেরেছ তা তােক
ক্ষিতগ্রস্ত কের িন; েস ভুলবশতঃ পার্িথব জীবেনর অেনক েভাগ-আনন্দ েথেক িনেজেক বঞ্িচত করেলও তােত তার আেদৗ
েকােনা ক্ষিত হয় িন। কারণ, অনন্ত কােলর তুলনায় এ পার্িথব জীবনকাল মহাসমুদ্েরর তুলনায় বািরিবন্দুর সমতুল্যও
নয়, বরং তার েচেয়ও অিকঞ্িচৎকর। এেহন মূল্যহীন জীবেনর েভাগ-আনন্েদরও আেদৗ েকােনা মূল্য েনই, িবেশষ কের যখন এ



েভাগ-আনন্েদর  জন্েয  অেনক  ক্েষত্েরই  দুঃখ-কষ্ট  ও  ব্যথােবদনার  ঝুঁিক  িনেত  হয়।  তাই  মৃত্যুেতই  েয  জীবেনর
িচরপিরসমাপ্িত,  প্রাকৃিতক  মৃত্যুর  জন্েয  অেপক্ষা  না  কের  েস  জীবনেক  বরং  এখিন  েশষ  কের  েদয়াই  উত্তম।

িকন্তু  প্রকৃতই  যিদ  এ  জীবন  ও  জগেতর  িপছেন  েকােনা  স্রষ্টাসত্তা  েথেক  থােকন  তাহেল  মৃত্যুেত  এ  জীবেনর
িচরপিরসমাপ্িত  ঘটার  েকােনাই  িনশ্চয়তা  েনই।  কারণ,  এরূপ  সত্তা  -  িযিন  শূন্য  েথেক  সবিকছু  সৃষ্িট  করেত
েপেরেছন, তাঁর পক্েষ ব্যক্িতেদর জন্েয পার্িথব মৃত্যুর পের নতুন ধরেনর েকােনা জীবেনর ব্যবস্থা রাখা অসম্ভব
িকছু  নয়।  েস  ক্েষত্ের  েয  ব্যক্িত  দািয়ত্বশীল  জীবনযাপন  ও  আচরণ  কেরেছ  েস  ব্যক্িত  তার  নতুন  ধরেনর  জীবেন
েকােনারূপ িবপেদর সম্মুখীন হেব না। অন্যিদেক েয ব্যক্িত সৃষ্িটকর্তা েনই মেন কের দািয়ত্বহীন জীবনযাপন ও
আচরণ  কেরেছ  তার  জন্েয  ভয়াবহ  িবপর্যয়কর  অনন্ত  জীবন  অেপক্ষা  করেছ।  এমতাবস্থায়  িবচারবুদ্িধর  পথিনর্েদশ
হচ্েছ, অিনশ্চয়তা ও সংশেয়র ক্েষত্ের সতর্কতার কর্মনীিত অনুসরণ করেত হেব; সম্ভাব্য ভয়াবহ িবপর্যয় এড়ােনার

লক্ষ্েয দািয়ত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করেত হেব।

তেব  িবচারবুদ্িধ  আমােদরেক  শুধু  সতর্কতার  কর্মনীিত  অনুসরেণরই  িনর্েদশ  েদয়  না,  বরং  জীবনিজজ্ঞাসার  অকাট্য
জবাবও প্রদান কের। িবচারবুদ্িধ জীবনিজজ্ঞাসার জবাব কেয়কভােব প্রদান কের থােক।

িবচারবুদ্িধ  জীবনিজজ্ঞাসার  েয  সব  জবাব  প্রদান  কের  তার  মধ্েয  এক  ধরেনর  জবাব  অত্যন্ত  সহজ-সরল  যা  জ্ঞানী-
মূর্খ  েয  কােরা  জন্েয  সহজেবাধগম্য।  তা  হচ্েছ:  আিম  িছলাম  না,  িকন্তু  আিছ,  অতএব,  িনঃসন্েদেহ  আমার  েকােনা

স্রষ্টা  আেছন।

েয েকােনা িনর্মল-িনষ্কলুষ িবচারবুদ্িধই এ জবাব গ্রহণ করেত বাধ্য। িকন্তু েয ব্যক্িতর িবচারবুদ্িধর ওপর
ভ্রান্ত জ্ঞােনর আবরণ পেড়েছ েস এেত তৃপ্ত হয় না। তাই েস এ ব্যাপাের নানা ধরেনর পার্শ্ব-প্রশ্ন তুলেত পাের।
েয  সব  তথ্েযর  অকাট্যতা  িনশ্িচত  নয়  তােক  অকাট্য  ধের  িনেয়  তার  িভত্িতেতও  েস  প্রশ্ন  উত্থাপন  কের  থােক।
উদাহরণস্বরূপ,  বস্তুবাদীেদর  দাবী  হচ্েছ,  েগাটা  িবশ্বেলােক  শুধু  বস্তুই  আেছ;  আর  িকছুই  েনই।  তােদর  মেত,
বস্তুজগেতর সূচনার পূর্েব ‘স্েরফ বস্তু’ (absolute matter) বা ‘িনর্গুণ বস্তু’ অর্থাৎ েকােনা িবেশষ আকার-
আকৃিত, গঠন-িমশ্রণ বা েযৗিগকতা িবহীন ও গুণাবলী বা প্রাকৃিতক বস্তুধর্ম িবহীন বস্তু িবরাজমান িছল, পের এক
সময় ‘র্ঘটনাক্রেম’ (accidentally) তােত আেলাড়ন বা িবস্েফারেণর ফেল গিতসঞ্চােরর মাধ্যেম সৃষ্িটর সূচনা হয়
এবং বস্তুর ক্িরয়াপ্রিতক্িরয়ায় ক্রমান্বেয় িবিভন্ন ধরেনর বস্তুিনচয়, িবশ্বজগৎ ও প্রজািতসমূহ অস্িতত্বলাভ

কের। অতএব, স্রষ্টা বলেত িকছু েনই।

িকন্তু এ তথাকিথত ৈবজ্ঞািনক সৃষ্িটতত্ত্েবর প্রবক্তারা অেনকগুেলা েমৗিলক প্রশ্েনর জবাব িদেত সক্ষম হন িন।
:তা হচ্েছ

এক: কিথত এ আিদ িনর্গুণ বস্তু েকাত্েথেক এেলা? েক তার অস্িতত্বদাতা? কারণ, বস্তু বা কিথত আিদ বস্তু েতা এমন
েকােনা  অস্িতত্ব  হেত  পাের  না  যা  িনেজ  িনেজ  সতত  িবদ্যমান।  বলা  হয়:  “িছেলা।”  এ  এক  অৈবজ্ঞািনক  জবাব।  কারণ,
িবিধর অধীন। অতএব, এটা হেত পাের না েয, ‘অনািদ (علة و معلول - বস্তুজগৎ ‘কারণ ও ফলশ্রুিত’ (cause and effect

কাল’ েথেক ‘আিদ বস্তু’র অস্িতত্ব িছেলা, তারপর তা কারণ ও ফলশ্রুিত িবিধর আওতাভুক্ত হেলা।



দুই:  বস্তুর  ধর্ম  অনুযায়ী  তার  ওপর  েকােনা  শক্িত  ক্িরয়া-প্রিতক্িরয়া  না  করেল  তা  অনন্ত  কাল  একই  অবস্থায়
থাকেব। অর্থাৎ যা স্িথর তা স্িথরই থাকেব এবং যা গিতশীল তা গিতশীলই থাকেব। এমতাবস্থায় কিথত ‘আিদ বস্তু’েত -
যা  প্রথেম  স্িথর  বা  গিতহীন  িছেলা  বেল  এ  মেতর  প্রবক্তাগণও  স্বীকার  কেরন  -  গিতসঞ্চার  (তা  আেলাড়ন  বা
িবস্েফারণ যা-ই েহাক না েকন) করেলা েক? েকােনা কারণ ছাড়া িনেজ িনেজ েতা আর তােত গিতসঞ্চার হওয়া সম্ভব িছেলা

না।

িতন: কিথত আিদ বস্তুেত গিত সঞ্চািরত হবার পর িবিভন্ন ধরেনর েমৗিলক পদার্থ ও েযৗিগক বস্তুিনচয় এবং প্রাণশীল
প্রজািতসমূহ সৃষ্িট হেলা েয প্রাকৃিতক িনয়েম বা েয কারণ ও ফলশ্রুিত িবিধর অধীেন েস িনয়ম বা িবিধ েকাত্েথেক
এেলা?  কারণ,  িনর্জ্ঞান  বস্তু  িনেজর  জন্য  প্রাকৃিতক  িবিধ-িবধান  ৈতরী  করেত,  িবিভন্ন  ধরেনর  অপিরবর্তনীয়
বস্তুগুণ সৃষ্িট করেত, িবশ্বজগেত িনখুঁত শৃঙ্খলা প্রিতষ্ঠা করেত এবং প্রােণর উদ্ভব ঘটােত সক্ষম নয়। স্বয়ং

বস্তু েয প্রাকৃিতক িনয়ম বা কার্যকারণ িবিধর অধীন েস িনেজই েতা আর তা সৃষ্িট করেত পাের িন।

িবজ্ঞােনর  নােম  েকউ  েকউ  দাবী  কেরেছন  েয,  দুর্ঘটনাক্রেম  (accidentally)  এক  িবস্েফারেণর  ফেল  আিদ  বস্তুেত
গিতসঞ্চার  হয়।  িকন্তু  ‘দুর্ঘটনা’  একিট  সািহত্িযক,  মানিবক  ও  েলৗিকক  পিরভাষা।  খাঁিট  ৈবজ্ঞািনক  দৃষ্িটেত
‘দুর্ঘটনা’ তথা কারণিবহীন বা িনয়মবিহর্ভূতভােব েকােনা িকছু সংঘিটত হওয়া অসম্ভব। যিদও প্রচিলত কথায় েয ঘটনা
সংঘিটত হেত পাের বেল পূর্েব ধারণা করা যায় িন বা ক্েষত্রিবেশেষ েয ঘটনার প্রকৃত কারণ পূর্েব জানা িছেলা না
বা  হয়েতা  পেরও  জানা  যায়  িন  েস  ঘটনােক  ‘দুর্ঘটনা’  বলা  হয়,  িকন্তু  প্রকৃত  িবজ্ঞােনর  দৃষ্িটেত,  েকােনা  ঘটনা
সম্পর্েক তা সংঘিটত হবার পূর্েব ধারণা করা যাক বা না-ই যাক, অথবা ঘটনার প্রকৃত কারণ পূর্েব বা পের জানা যাক
বা না-ই যাক,  কারণ ছাড়া েকােনা ঘটনাই সংঘিটত হেত পাের না। আর পিরবর্তনশীলতার ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী বস্তু
অনািদ হেত পাের না; তার একটা শুরু বা সূচনা থাকেতই হেব এবং েস শুরু বা সূচনার উৎসেক অবশ্যই পিরবর্তনশীলতার
ৈবিশষ্ট্য  েথেক  মুক্ত  থাকেত  হেব।  বলা  বাহুল্য  েয,  বস্তু  িনেজই  েস  সূচনা-উৎস  হেত  পাের  না।  কারণ,  বস্তু
পিরবর্তনশীলতার  ৈবিশষ্ট্য  েথেক  মুক্ত  নয়।  তার  েচেয়ও  বড়  কথা,  বস্তুর  েতা  অস্িতত্বই  িছল  না,  তাই  েস  স্বয়ং
িনেজর সূচনাকারী হেব কী কের? অতএব, এমন েকােনা সত্তা থাকেতই হেব িযিন বস্তুর সূচনা বা সৃষ্িটকারী এবং তােত
প্রাণসঞ্চারকারী।  আর  েস  সত্তা  বস্তুগত  হেত  পােরন  না,  কারণ  আমরা  েতা  বস্তুরই  উৎস  সন্ধান  করিছ  -  েয  বস্তু

অনািদ ও পিরবর্তনশীলতামুক্ত হেত পাের না।

অবশ্য  ‘স্েরফ  আিদ  বস্তু’  তত্ত্ব  অেনক  আেগই  স্বয়ং  িবজ্ঞােনর  দ্বারাই  অর্থহীন  প্রমািণত  হেয়েছ।  সর্বেশষ
ৈবজ্ঞািনক  আিবষ্কার-উদ্ভাবন  অনুযায়ী  বস্তুেলােকর  েমৗিলকতম  পর্যায়  েকােনারূপ  সমগুণসম্পন্ন  বস্তু  নয়।
কারণ,  বস্তুর  ক্ষুদ্রতম  একক  অণুসমূেহর  গুণৈবিশষ্ট্য  িবিভন্ন  বস্তুর  ক্েষত্ের  িবিভন্ন।  আবার  অণুসমূহ
পরমাণু  সমবােয়  গিঠত।  পরমাণুগুেলাও  েমৗিলকতম  একক  নয়।  কারণ,  িবিভন্ন  ধরেনর  পরমাণু  রেয়েছ।  প্রিতিট  পরমাণু
এেককিট েযৗিগক শক্িত এবং িবিভন্ন ধরেনর পরমাণুর েযৗিগক গঠন িবিভন্ন। প্রিতিট পরমাণুর েকন্দ্ের রেয়েছ এক
বা  একািধক  প্েরাটন  যােক  েকন্দ্র  কের  আবর্িতত  হচ্েছ  এক  বা  একািধক  ইেলকট্রন।  এমনিক  প্েরাটন  ও  িনউট্রন
পর্যন্ত  েমৗিলক  নয়,  বরং  েযৗিগক।  প্রিতিট  প্েরাটন  বা  িনউট্রন  িতনিট  েকায়ার্ক  দ্বারা  গিঠত।  েকায়ার্ক  ছয়
ধরেনর  এবং  প্রত্েযক  ধরেনর  েকায়ার্ক  লাল,  সবুজ  বা  নীল  রেঙর।  (অবশ্য  এ  রং  েকােনাভােবই  দৃশ্যমান  নয়,  বরং
ৈবজ্ঞািনক কল্পনা।) অর্থাৎ আঠােরা রকেমর েকায়ার্ক েথেক প্েরাটন বা িনউট্রন গিঠত যার প্রিতিটেত িতনিট কের



েকায়ার্ক রেয়েছ। ইেলকট্রন সহ ঊিনশিট েমৗিলক একক িদেয় পরমাণুসমূহ গিঠত। এছাড়া প্রিতিট বস্তুকণারই িবপরীত
বা  েনিতবাচক  বস্তুকণা  রেয়েছ  যােক  anti-matter  বা  পরাবস্তু  বা  প্রিতবস্তু  বলা  হয়।  েকােনা  বস্তু  ও  েসই

বস্তুর পরাবস্তু পরস্পর সংস্পর্েশ এেল উভেয়রই িবলুপ্িত ঘেট।

েমাদ্দা কথা, বস্তুর স্বরূপ সম্বন্েধ সর্বেশষ আিবষ্কার-উদ্ভাবন অনুযায়ী সমরূপ আিদ ‘স্েরফ বস্তু’ বেল কখেনা
িকছু  িছেলা  না।  িবেশষ  কের  ইেলকট্রন  পরমাণুেকন্দ্েরর  চতুর্িদেক  অস্বাভািবক  গিতেত  ঘূর্ণনরত।  এমতাবস্থায়
অনািদ কাল েথেক ঊিনশিট একেক গিঠত পরমাণু বা তা েথেক গিঠত বস্তুিনচয় স্িথর িছেলা এবং হঠাৎ ‘িবনা কারেণ’ তা
গিতশীল হেলা - এরূপ দাবী হেব চরম অৈবজ্ঞািনক। বরং এ স্তের এেস প্রশ্ন হচ্েছ, এই ঊিনশিট েমৗিলক একেকর আিদ
উৎস  কী?  এগুেলার  ৈবিশষ্ট্য  এবং  এগুেলার  দ্বারা  পরমাণুসমূেহর  গঠন  একজন  সূক্ষ্মদর্শী  সুপিরকল্পনািবদ
মহািবজ্ঞানীর  অস্িতত্েবর  কথাই  েঘাষণা  কের।  কারণ,  তথাকিথত  সমরূপিবিশষ্ট  সীমাহীন  বস্তুকণার  িনষ্ক্িরয়
অনািদ  অস্িতত্ব  যেতাখািন  অসম্ভব  ঊিনশিট  িবিভন্ন  েমৗিলক  একক  দ্বারা  গিঠত  পরমাণুসমূেহর  িনষ্ক্িরয়  অনািদ

অস্িতত্ব তার েচেয়ও অেনক েবশী অসম্ভব।

েমাদ্দা কথা, বস্তুজগেতর সৃষ্িট, িববর্তন ও তােত প্রিতষ্িঠত প্রাকৃিতক িনয়ম বা কার্যকারণ িবিধর উৎস িহেসেব
একিট অবস্তুগত পরম জ্ঞানী সুপিরকল্পনািবদ উৎেসর অস্িতত্ব েমেন েনয়া ছাড়া গত্যন্তর েনই।

এখােন  প্রসঙ্গতঃ  ডারউইেনর  িববর্তনবােদর  ওপর  সামান্য  আেলাকপাত  করা  প্রেয়াজন  বেল  মেন  করিছ।  কারণ,  অেনেক
ভ্রান্িতবশতঃ ডারউইেনর িববর্তনবাদেক সৃষ্িটকর্তা না  থাকার প্রমাণ িহেসেব দাবী কের থােকন। বস্তুতঃ এ  এক
উদ্ভট ও হাস্যকর দাবী। কারণ, প্রথমতঃ ডারউইেনর িববর্তনতত্ত্ব অকাট্যভােব প্রমািণত েকােনা তত্ত্ব নয়, বরং
সৃষ্িটৈবিচত্র্েযর  একিট  কাল্পিনক  ব্যাখ্যা  মাত্র।  দ্িবতীয়তঃ  েজেনিটক  িবজ্ঞােনর  সর্বেশষ  আিবষ্কার-
উদ্ভাবন প্রমাণ কেরেছ েয, প্রজািতসমূেহর মধ্যকার ক্েরােমাজম-সংখ্যার পার্থক্যজিনত েদয়াল অিতক্রম কের এক
প্রজািতর অন্য প্রজািতেত উত্তরণ অসম্ভব। অর্থাৎ প্রজািতসমূেহর উদ্ভব িববর্তন (evolution)-এর প্রক্িরয়ায়
হয়  িন,  বরং  হস্তক্েষপ  (revolution)  প্রক্িরয়ায়  হেয়েছ।  তাহেল  িনঃসন্েদেহ  বস্তু-জগেতর  উর্েধ  এমন  একজন
সুিবজ্ঞ  পিরকল্পনাকারী  রেয়েছন  িযিন  তাঁর  পিরকল্পনা  বাস্তবায়েনর  জন্য  বস্তুজগেত  হস্তক্েষপ  কের

প্রাণীপ্রজািত  সমূহেক  সৃষ্িট  কেরেছন।

এর  েচেয়ও  েমৗিলক  কথা  হচ্েছ,  এমনিক  তর্েকর  খািতের  িববর্তনবাদেক  সত্য  িহেসেব  ধের  িনেলও  তা  সৃষ্িটকর্তার
অস্িতত্বহীনতা  প্রমােণ  সক্ষম  নয়।  কারণ,  সৃষ্িটকর্তার  জন্য  অপিরহার্য  নয়  েয,  িতিন  প্রিতিট  প্রজািতেক
আলাদাভােব সৃষ্িট করেবন। বরং িতিন যিদ সৃষ্িটর শুরুেতই তাঁর পিরকল্পনা িনর্ধারণ কের িববর্তনপ্রক্িরয়া সহ
প্রাকৃিতক িবিধিবধানসমূহ িনর্ধারণ কের িদেয় থােকন এবং কােলর প্রবােহ তা যথাসমেয় রূপ পিরগ্রহ কের থােক েতা
তােত  বাধা  েকাথায়?  (যিদও  প্রমািণত  হেয়েছ  েয,  তা  িববর্তনপ্রক্িরয়ায়  হয়  িন।)  িকন্তু  েকােনা  অবস্থােতই

বস্তুেলােকর  অবস্তুগত  সজ্ঞান  আিদ  উৎস  ও  িনয়ন্তার  অস্িতত্ব  অস্বীকার  করার  উপায়  েনই।

িবচারবুদ্িধ উন্নততর প্রজ্ঞাসম্পন্ন েলাকেদর িনকট জীবনিজজ্ঞাসার অন্য একিট জবাব উপস্থাপন কের, তা হচ্েছ
দার্শিনক জবাব।

অস্িতত্ব’  বলেত  যা  িকছু  আেছ  িবচারবুদ্িধ  প্রথমতঃ  তােক  দুইভােব  িচন্তা  করেত  পাের:  হয়  তা  থাকা  অপিরহার্য‘



অর্থাৎ থাকেতই হেব - যা না থাকা আেদৗ সম্ভব নয়, অথবা তা থাকা অপিরহার্য নয়, বরং প্রেয়াজনীয় শর্তাবলী পূর্ণ
হেল  তার  অস্িতত্বলাভ  অিনবার্য  হেয়  ওেঠ  এবং  প্রেয়াজনীয়  পূর্ণাঙ্গ  কারণ  উপস্িথত  না  থাকেল  বা  তােত  েকাথাও
ঘাটিত থাকেল তার অস্িতত্বপ্রাপ্িত অসম্ভব হেয় পেড়। দার্শিনকগণ প্রথম ধরেনর অস্িতত্বেক বেলেছন ‘অপিরহার্য
এবং দ্িবতীয় ধরেনর অস্িতত্বেক বেলেছন ‘সম্ভব অস্িতত্ব’ (ــود ــب الوج অস্িতত্ব’ (Essential Existence - واج
অর্থাৎ যার অস্িতত্ব সর্বাবস্থায় অপিরহার্য বা অিনবার্য নয়, তেব (ممکـــن الوجـــود - (Possible Existence

তার অস্িতত্বলাভ সম্ভব অর্থাৎ শর্তাবলী পূর্ণ হেল সম্ভব, অন্যথায় অসম্ভব।

বলা বাহুল্য েয, েকােনা অস্িতত্বেক অপিরহার্য অস্িতত্ব হেত হেল তােক শুরু-েশষ, হ্রাস-বৃদ্িধ এবং েয েকােনা
ধরেনর  প্রেয়াজন  বা  অভাবেবাধ  েথেক  মুক্ত  থাকেত  হেব।  িকন্তু  আমােদর  অিভজ্ঞতার  বস্তুজগেত  আমরা  যা  িকছু
ইন্দ্িরয়িনচয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিছ তার সব িকছুই অস্িতত্বলােভর ক্েষত্ের িবিভন্ন উপাদান ও িবিভন্ন কারণ
িবদ্যমান থাকার শর্তসােপক্ষ এবং অস্িতত্ব অব্যাহত থাকার জন্যও িনেজর বাইেরর অেনক িকছুর প্রিত মুখােপক্ষী,
েতমিন  সদাপিরবর্তনশীল।  অর্থাৎ  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  জগেতর  সব  িকছুই  ‘সম্ভব  অস্িতত্েবর’  অন্তর্ভুক্ত;  এর

েকােনািটই  ‘অপিরহার্য  অস্িতত্ব’  নয়।

?এখন প্রশ্ন হচ্েছ, এই পিরবর্তনশীল সম্ভব অস্িতত্বসমূেহর আিদ উৎস কী

আমরা রূপান্তরপ্রক্িরয়ার ধারাবািহকতায় িপছন িদেক েযেত েযেত অর্থাৎ উৎেসর উৎস এবং তারও উৎস খুঁজেত খুঁজেত
এমন  এক  স্তের  িগেয়  উপনীত  হেবা  যার  িপছেন  আর  েকােনা  বস্তুগত  পর্যায়  েনই।  এক  সময়  এ  পর্যায়েক  আিদ  িনর্গুণ

বস্তু বেল দাবী করা হেতা যার ভ্রান্িতর িবষয়িট ইিতপূর্েবই তুেল ধরা হেয়েছ।

সৃষ্িটর সূচনা সম্বন্েধ িবজ্ঞােনর নােম েয সব তত্ত্ব উপস্থাপন করা হেয়েছ তার মধ্েয সর্বেশষ হচ্েছ স্িটেফন
হিকং-এর িবগ্ ব্যাং বা মহািবষ্েফারণ তত্ত্ব। তাঁর মেত, অসীম ভর সম্পন্ন আিদ বস্তুকণায় (primary particle)
সংঘিটত  মহািবস্েফারেণর  মধ্য  িদেয়  িবশ্বজগেতর  সূচনা  হেয়েছ।  তাঁর  মহািবষ্েফারণ  তত্ত্ব  িবশ্বব্যাপী  মহা
আেলাড়ন  সৃষ্িট  কেরেছ।  িকন্তু  িতিন  কিথত  আিদ  বস্তুকণা  ও  তার  অসীম  ভেরর  উৎস,  িবস্েফারেণর  কারণ  এবং

িবস্েফারণকােল  অনুসৃত  কারণ  ও  ফলশ্রুিত  িবিধর  উৎস  সম্বন্েধ  নীরব।

কিথত  আিদ  বস্তুকণা  ‘অস্িতত্বলাভ  করা’  বা  ‘সৃষ্িট  হবার’  পূর্েব  েতা  েকােনা  ‘সম্ভব  অস্িতত্ব’ (Possible
Existence) িছেলা না; তাহেল তা েকান্ উৎস েথেক উৎসািরত? িনঃসন্েদেহ েকােনা অবস্তুগত অপিরহার্য অস্িতত্ব
েথেকই তা উৎসািরত হেয়িছেলা। আর বস্তুর ওপের প্রাণী-প্রজািতসমূহেক যা শ্েরষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রদান কেরেছ
তা হচ্েছ তার হস্তক্েষপক্ষমতা তথা তার জীবন, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্িত। এমতাবস্থায় বস্তুজগেতর আিদ উৎস অপিরহার্য

সত্তা েয প্রাণময়, ইচ্ছাশক্িতসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানময় হেবন এটাও অপিরহার্য।

িবচারবুদ্িধ  আেরা  এক  ধরেনর  জবাব  প্রদান  কের।  তা  হচ্েছ,  আমরা  আমােদর  অিভজ্ঞতার  মধ্েযই  বস্তুর  ওপের
হস্তক্েষপকারী  এক  ধরেনর  উচ্চতর  অবস্তুগত  সত্তার  সন্ধান  পাই।  এ  হচ্েছ  এমন  এক  ধরেনর  সত্তা  যা  প্রাণী
প্রজািতেত রেয়েছ। এটা স্েরফ বস্তুগত ও রাসায়িনক প্রিতক্িরয়ার ফল নয়। কারণ, আমােদর মধ্েয েয ইচ্ছাশক্িত ও

িবচারবুদ্িধ রেয়েছ তােক আমরা সুস্পষ্ট অনুভব কির।



তর্েকর  খািতের  আমরা  আমােদর  জীবনেক  যিদ  যান্ত্িরক  ক্িরয়া  বা  রাসায়িনক  ক্িরয়ার  ফল  বেল  ধের  েনই,  তথািপ
ইচ্ছাশক্িত  ও  িবচারবুদ্িধেক  েস  পর্যােয়  েফলা  যায়  না।  কারণ,  এ  দু’েয়র  সােথ  বস্তুধর্েমর  সামঞ্জস্য  েনই।
বস্তুর  একিট  প্রধান  গুণ  হচ্েছ  একমুিখতা;  তােত  দ্িবধাদ্বন্দ্ব,  দ্ৈবততা,  সংশয়,  িবতর্ক,  িবশ্বাস,  প্রত্যয়
ইত্যািদ  থাকেত  পাের  না।  িকন্তু  প্রাণীর  মধ্েয  তা  রেয়েছ;  িবেশষ  কের  মানুেষর  মধ্েয  এ  সব  ৈবিশষ্ট্য  এেতাই
প্রবল  েয,  তা  েকবল  মানুষেক  বস্তুগত  সত্তার  উর্ধস্থ  সত্তারূেপই  তুেল  ধের  না,  বরং  ক্েষত্রিবেশেষ  তা  তােক
অন্যান্য  প্রাণীপ্রজািত  েথেক  সম্পূর্ণ  স্বতন্ত্র  িহেসেব  প্রিতষ্িঠত  কের।  উদাহরণস্বরূপ,  প্রাণীকুেলর
সহজাত  প্রবণতা  (যা  অবশ্য  তার  মধ্েয  এক  অবস্তুগত  শক্িতর  অস্িতত্ব  প্রমাণ  কের)  হচ্েছ  এই  েয,  েয  েকােনা
প্রাণীই ক্ষুধা েপেল তার েদেহর চািহদা িমটােনার উপেযাগী খাবার েখেত চায়। তর্েকর খািতের যিদ ধের েনই েয, তার
এ ক্ষুধা লাগার িবষয়িট এক ধরেনর বস্তুগত রাসায়িনক ক্িরয়া, তাহেল মানেত হেব েয, তার পক্েষ ক্ষুধা িনবৃত্িত
করা সম্ভব হেল অবশ্যই েস ক্ষুধা িনবৃত্িত করেব। েযমন: ঝুঁিক না থাকেল একিট ক্ষুধার্ত মশা েয েকােনা মানুেষর
রক্ত  পান  কের।  ক্ষুধার্ত  অবস্থায়  একিট  িবড়ালও  তার  খাওয়ার  উপেযাগী  েয  েকােনা  খাবাের  কামড়  েদয়।  অবশ্য
কাছাকািছ মানুষ েদখেল েস  ‘ভয়’  পায়;  তার  এ  ‘ভয়  পাওয়া’ও  প্রমাণ কের  েয,  তার  মধ্েয অবস্তুগত িকছু  আেছ।  িকন্তু
একজন েরাযাদার নারী বা পুরুষ চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় েশষ িবেকেল সুস্বাদু খাবার ৈতরী কের এবং ইফতারীর সময়
ভক্ষণ  ও  পিরেবশেনর  জন্েয  সািজেয়  রাখার  কােজ  ব্যস্ত  থােক,  অথচ  েকােনারূপ  ঝুঁিক  না  থাকা  সত্ত্েবও  েস  তখন
খাবার খায় না। এটা িনঃসন্েদেহ বস্তুগত রাসায়িনক ক্িরয়া-প্রিতক্িরয়ার ধর্েমর সােথ সাংঘর্িষক। তার এ আচরণ
তার  মধ্েয  এক  প্রবল  ইচ্ছাশক্িত  ও  িবচারবুদ্িধর  অস্িতত্েবর  প্রমাণ  বহন  কের  যা  বস্তুধর্েমর  িবরুদ্েধ

িবদ্েরাহ  ও  লড়াই  করেত  পাের।

উপেরাক্ত  ক্েষত্ের  েকউ  হয়েতা  মানুেষর  অভ্যাস  ও  সংস্কােরর  কথা  তুলেত  পাের।  িকন্তু  ব্যাপার  হচ্েছ  এই  েয,
বস্তুর েবলায় ‘সংস্কার’ ও কুসংস্কার’ েকােনাটাই প্রেযাজ্য নয়। অতএব, প্রাণীপ্রজািতসমূেহর সদস্যেদর, িবেশষ
কের মানুেষর বস্তুগত শরীর জুেড় এক বা একািধক এমন ধরেনর অবস্তুগত অস্িতত্ব রেয়েছ যা বস্তুর ওপের হস্তক্েষপ
কের থােক এবং স্বয়ং বস্তুধর্েমর িবরুদ্েধ লড়াই করেত পাের (তা  েস  লড়াইেয় তার হার-িজত যা-ই েহাক না  েকন)।
অতএব,  েগাটা  সৃষ্িটেলােকর  সূচনা  অর্থাৎ  এর  বস্তুগত  ও  অবস্তুগত  উপাদানসমূহ  সৃষ্িট  এবং  প্রাকৃিতক  িবধান
িনর্ধারণ ও সৃষ্িটজগেতর পিরচালনার িপছেন সীমাহীন ক্ষমতার অিধকারী এক অবস্তুগত শক্িতর অস্িতত্ব থাকা খুবই

সম্ভব, বরং অপিরহার্য।

িবচারবুদ্িধ  এছাড়া  আেরা  একভােবও  জীবনিজজ্ঞাসার  জবাব  িদেত  পাের।  তা  হচ্েছ,  বস্তুর  ওপের  েকবল  তা-ই
প্রিতক্িরয়া  করেত  পাের  যার  অস্িতত্ব  আেছ।  (অবশ্য  অবস্তুর  ওপেরও  তা  প্রিতক্িরয়া  করেত  পাের,  তেব  যারা
অবস্তুগত  অস্িতত্ব  অস্বীকার  ও  অস্িতত্বহীন  মেন  কের  তােদর  জন্েয  বস্তুগত  অস্িতত্ব  েথেকই  অবস্তুগত
অস্িতত্েব উপনীত হেত হেব।) উদাহরণস্বরূপ, একটা েটিলিভশেনর পর্দায় েকবল েসই অনুষ্ঠানই েদখা যায় যা েকাথাও
না েকাথাও েথেক প্রচার করা হয়। একিট সুপার কম্িপউটার েকবল েসই সব তথ্যই প্রদর্শন কের যা পূর্েবই তার মধ্েয
েদয়া  হেয়েছ  এবং  যা  সংগ্রহ  কের  পিরেবশন  করার  জন্েয  তার  মধ্েয  যথাযথ  ‘প্েরাগ্রাম’  েদয়া  হেয়েছ;  বস্তুতঃ  েয
প্েরাগ্রাম তােক িনয়ন্ত্রণ কের েস তদনুযায়ীই কাজ কের থােক। এর বাইের েস িকছুই করেত পাের না। িবেশষ কের তার
মধ্েয যার অস্িতত্ব েনই বা যা ৈতরী করার মত প্েরাগ্রাম তােক েদয়া হয় িন এমন েকােনা িকছু েস প্রদর্শন বা
সম্পাদন করেত পাের না। অর্থাৎ একিট কম্িপউটােরর কার্যাবলী একজন প্েরাগ্রামােরর অস্িতত্ব প্রমাণ কের িযিন



তার মধ্েয সংশ্িলষ্ট তথ্যািদ বা প্েরাগ্রাম সমূহ প্রদান কেরিছেলন।

এখন প্রশ্ন হচ্েছ, মানুষ েয সৃষ্িটকর্তার অস্িতত্ব ও অন্যান্য অবস্তুগত সত্তা, িবেশষ কের আত্মার অস্িতত্ব
সম্বন্েধ  িবতর্ক  করেছ,  মানুষ  যিদ  বস্তু  ছাড়া  আর  িকছুই  না  হেব  তাহেল  তার  মধ্েয  এ  িবতর্েকর  সূত্রপাত  হেলা
কীভােব?  বলা  েযেত  পাের  েয,  এক  কম্িপউটার  েথেক  অন্য  কম্িপউটাের  তথ্য  ও  প্েরাগ্রাম  স্থানান্তেরর  ন্যায়
বংশানুক্রেম  প্রাপ্ত  ধারণা  এ  িবতর্েকর  সৃষ্িট  কেরেছ।  িকন্তু  েস  ক্েষত্ের  প্রশ্ন  আেস,  প্রথম  বার  েয
ব্যক্িতর মেন স্রষ্টা-প্রসঙ্গ উিদত হেলা তার মেন তা েকাত্েথেক এেলা? যিদ ইন্দ্িরয়াতীত অবস্তুগত স্রষ্টার
অস্িতত্ব না-ই থাকেব তাহেল তার মন-মস্িতষ্েক এ ধারণা এেলা কীভােব? কীভােব এ প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট হেলা? যার
অস্িতত্বই  েনই  তা  েতা  প্রিতক্িরয়া  সৃষ্িট  করেত  পাের  না।  অতএব,  স্রষ্টা  সম্বন্েধ  মানুেষর  মন-মস্িতষ্েক

ধারণা সৃষ্িট এবং এতদসংক্রান্ত িবতর্ক সৃষ্িটই তাঁর অস্িতত্ব প্রমাণ কের।

এভােব  িবচারবুদ্িধ  আেরা  অেনক  পন্থায়  জীবনিজজ্ঞাসার  জবাব  িদেত  পাের।  তার  মধ্েয  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  জবাব
হচ্েছ এই েয, েয ব্যক্িত সৃষ্িটকর্তার অস্িতত্ব অস্বীকার কের েস-ও তার িনেজর মধ্েয বস্তু-উর্ধ এক সত্তার
অস্িতত্বেক  অস্বীকার  করেত  পাের  না।  এ  সত্তার  সংজ্ঞা  িনেয়  মতপার্থক্য  থাকেত  পাের,  িকন্তু  দু’িট  িবষেয়
মতপার্থক্য থাকেত পাের না। তা হচ্েছ,  তার িনেজর অস্িতত্ব ও তার মধ্যকার বস্তু-উর্ধ ৈবিশষ্ট্য। এমনিক েস
মুেখ যিদ তা অস্বীকার কেরও তথািপ কােজ ও আচরেণ তা স্বীকার কের েনয়। েস িবতর্ক কের,  আর িবতর্ক করা বস্তুর
ধর্ম নয়। সত্য ও িমথ্যা, ভাল ও মন্দ, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, সম্মান ও লাঞ্ছনা, লজ্জা ও েগৗরব ইত্যািদ পিরভাষা ও এসেব
পিরব্যক্ত তাৎপর্েযর সােথ জিড়েয় পড়ার ক্েষত্ের েস স্রষ্টার অস্িতত্েব প্রত্যয় েপাষণকারীেদর সােথ অিভন্ন।
শুধু তা-ই নয়, তার ব্যক্িতত্েবর িবকাশ, রুিচেবাধ, সািহত্য-সংস্কৃিত, স্বাধীনতা, সাম্য, ৈমত্রী, মুক্িত, জয়-
পরাজয়,  সুখ-দুঃখ,  েশাক-েবদনা,  শ্রদ্ধা ও সম্মান ইত্যািদ সকল পিরভাষার সােথই েস িনেজেক সম্পৃক্ত কের। অথচ
বস্তুর  ক্েষত্ের  এ  সব  পিরভাষা  েকােনা  তাৎপর্য  বহন  কের  না।  এ  সব  পিরভাষা  েকবল  বস্তুেদহেক  আশ্রয়কারী
অবস্তুগত  আত্িমক  সত্তারই  সৃষ্িট  এবং  এ  আত্িমক  সত্তার  জন্যই  তাৎপর্য  বহন  কের।  অতএব,  এ  আত্িমক  সত্তােক
অস্বীকার  করা  তার  পক্েষ  সম্ভব  নয়।  এমতাবস্থায়  েগাটা  িবশ্বেলােকর  অস্িতত্ব  ও  পিরচালনার  িপছেন  এর  েচেয়
অসংখ্য  গুণ  শক্িতশালী  একজন  পূর্ণতম  অবস্তুগত  সত্তার  অস্িতত্ব  অস্বীকার  করার  পক্েষ  েকান্  যুক্িত  থাকেত

?পাের

অতঃপর  েস  িক  সর্বজনীনভােব  গ্রহণেযাগ্য  জ্ঞান-উৎস  িবচার-বুদ্িধর  রায়  েমেন  েনেব?  নািক  অন্ধভােব
সৃষ্িটকর্তােক  অস্বীকার  কের  চলেব?  েস  যিদ  তার  িবচারবুদ্িধর  রায়েক  মুেখ  অস্বীকার  কেরও  তথািপ  তার

িবচারবুদ্িধ  েয  এ  রায়ই  িদেতই  থাকেব  তােত  সন্েদহ  েনই।

(নুর েহােসন মিজদী িলিখত িজবন িজজ্ঞাসা গ্রন্থ েথেক সংকিলত)


